
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যুেগ
সাহাবীগণ ইশার সালাত আদােয়র জন্য এেতা অেপক্ষা করেতন েয
তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারেণ তােদর ঘাড়সমূহ িনেচর িদেক
ঝুেল পড়ত। এমতাবস্থায়ও তারা পুনরায় অযু না কের সালাত

আদায় করেতন।

আনাস ইবন মািলক রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যুেগ সাহাবীগণ ইশার সালাত আদােয়র জন্য এেতা

অেপক্ষা করেতন েয তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারেণ তােদর ঘাড়সমূহ িনেচর িদেক ঝুেল পড়ত।
এমতাবস্থায়ও তারা পুনরায় অযু না কের সালাত আদায় করেতন।
[সহীহ] [এিট আবূ দাঊদ বর্ণনা কেরেছন। - এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন।]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যুেগ সাহাবীগণ এশার সালাত আদােয়র জন্য অেপক্ষা
করেত  করেত  তন্দ্রাচ্ছন্ন  হেয়  পড়েতন।  অতঃপর  অযু  করা  ব্যতীত  সালাত  আদায়  করেতন।  আর  তাঁর
যুেগ েকউ েকােনা কর্ম করেলন, িকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক িনেষধ
করেলন না, এটার নামই সম্মিত। তাঁর সম্মিত সুন্নােত নববীর এক প্রকার। সুন্নােত নববী মােন
তাঁর কথা, কর্ম ও সম্মিত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যুেগ যাই করা েহাক, িতিন
যিদ েসটা িনেষধ না কেরন, তেব তাই সম্মিতগত সুন্নাত। েকননা তােদর সালাত যিদ বািতল হেতা বা
তােদর  কাজিট  যিদ  না  জােয়য  হেতা  তাহেল  অবশ্যই  িতিন  তােদর  সতর্ক  করেতন।  কারণ,  িতিন
সাহাবীেদর এরূপ করা জানেতন অথবা অহীর মাধ্যেম তােক জানােনা হত, তেব তাঁর মৃত্যুর পর যা
করা হয় তার হুকুম এরূপ নয়। "ُْتخَْفِــــقَ رُءُوسُــــهم" অর্থাৎ অিধক তন্দ্রার কারেণ তােদর মাথা ঝুেল
পড়ত। অন্য বর্ণনায় এেসেছ, “এমন িক আিম তােদর (সাহাবীেদর) নাক ডাকার আওয়াজ শুেনিছ, অতঃপর
তারা সালােতর জন্য দাঁড়ােতন ও পুনরায় অযু না কের সালাত আদায় করেতন।” অপর বর্ণনায় এেসেছ,
“তােদর পার্শ্ব েরেখ িদেতন।” “তারা নতুন অযু না কেরই সালােত দাঁড়ােতন।” েকননা তােদর ঘুম
গভীর  িছল  না।  তাছাড়া  তােদর  এ  ঘুম  যিদ  অযু  ভঙ্েগর  কারণ  হেতা  তাহেল  রাসূল  সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  এেত  সম্মিত  িদেতন  না।  আমরা  এরূপ  বেলিছ  দলীলগুেলার  মােঝ  সামঞ্জস্য
িবধান  কল্েপ।  েযেহতু  প্রমািণত  েয,  ঘুমও  েপশাব-পায়খানার  ন্যায়  অযু  ভঙ্েগর  কারণ।  েযমন,
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর বাণী,  “তেব েপশাব,  পায়খানা ও ঘুেমর কারেণ অযু
ভঙ্গ  হয়।”  এছাড়া  আলী  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  সূত্ের  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম
েথেক  বর্িণত  হাদীেস  এেসেছ,“েচাখ  হেলা  পশ্চাদদ্বােরর  বন্ধনস্বরূপ।  অতএব,  েয  ব্যক্িত
ঘুমায়  েস  েযন  অযু  কের।”  অনুরূপ  মু‘আিবয়া  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  েথেক  বর্িণত  হাদীেস  এেসেছ,
“েচাখ  হেলা  পশ্চাদদ্বােরর  বন্ধনস্বরূপ।  কােরা  দু’েচাখ  ঘুমােল  তার  পশ্চাদদ্বার  খুেল
যায়।”  এসব  হাদীস  প্রমাণ  কের  েয,  িনদ্রা  অযু  ভঙ্গকারী।  আর  এ  অধ্যােয়র  হাদীস  ও  অন্যান্য
বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় েয, িনদ্রা অযু ভঙ্গ কের না। অতএব, উভয় হাদীেসর মধ্যকার দ্বন্দ্ব
িনরসেন এ অধ্যােয় বর্িণত হাদীস ও “নাক ডাকা ও পার্শ্ব কাত হেয় েশায়ার” বর্ণনার হাদীেসর
ব্যাখ্যায়  বলা  হেব  েয,  নাক  ডাকা  ও  পার্শ্ব  কাত  হেয়  েশায়া  বলেত  তােদর  ঘুম  গভীর  িছল  না।
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েকননা কােরা গভীর ঘুেমর আেগও নাক ডাকার শব্দ েশানা যায়। আবার পার্শ্ব কাত হেয় ঘুমােলও
গভীর  ঘুম  হওয়া  অত্যাবশ্যক  নয়,  েযিট  বাস্তব।  এভােব  দলীলসমূহ  একত্িরত  করা  হেব  এবং  উভয়
হাদীেসর ওপর আমল করা হেব। েকননা একিট দলীল বািতল কের অপরিটর ওপর আমল করার েচেয় উভয় দলীল
একত্িরত কের আমল করা সম্ভব হেল তার ওপর আমল করাই উত্তম। মূলকথা, মানুষ যখন এমন গভীর ঘুেম
ঘুমায় েয, েস েকােনা িকছু অনুভব করেত পাের না, তাহেল তার অযু করা অত্যাবশ্যক হেব। আর যিদ
গভীর ঘুেম না ঘুমায় তাহেল অযু করা অত্যাবশ্যক হেব না;  যিদও ইবাদত করার জন্য পুনরায় অযু
করা উত্তম ও অিধক সতর্কতা। আর যিদ েস দ্িবধাদ্বন্দ্েব থােক েয, তার ঘুম কী গভীর িছল নািক
অগভীর? তাহেল তার অযু ভঙ্গ হেব না। েকননা মূল হেলা পিবত্রতা। আর সন্েদেহর কারেণ ইয়াকীন
দূরীভূত হয় না। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়্যাহ রহ. বেলেছন, েকউ যিদ ঘুেম সন্েদহ কের েয, তােত
তার পশ্চাদদ্বার িদেয় বায়ু েবর হেয়েছ নািক হয় িন? তােত তার অযু ভঙ্গ হেব না। েকননা তার
পিবত্রতা ইয়াকীেনর সােথ সাব্যস্ত। সুতরাং সন্েদেহর কারেণ তার ইয়াকীন দূর হেব না। েদখুন,
মাজমু‘উ ফাতাওয়া,  শাইখুল ইসলাম (২১/৩৯৪);  সুবুলুস সালাম (১/৮৮-৮৯);  ফাতহু িযল জালািল ওয়াল
ইকরাম (১/২৩৮); তাওদীহুল আহকাম (পৃ. ২৮২ ও ২৮৩); তাসহীলুল ইলমাম (১/১৭০-১৭১)।
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